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করলা নদী প্রসঙ্গ:
● জলপাইগুড়ি করলা নদীর দষূণ মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিয়েছে।
● করলা নদীর দষূণ সমস্যা সমাধানে সরকার ও প্রশাসন বণিক সংগঠন

ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।

সম্পর্কি ত:
● করলা নদী "জলপাইগুড়ির টেমস" নামে পরিচিত। এটি একটি

উল্লেখযোগ্য ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য যা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের
জলপাইগুড়ি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

● নদীটি এই অঞ্চলের জন্য জলের একটি অত্যাবশ্যক উৎস হিসাবে কাজ
করে। এই নদীটি চারপাশে চা বাগান এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্বারা
বেষ্টিত।

● করলা নদীর দটুি প্রধান উপনদী রয়েছে, ঝুমরু এবং ডাইনা, যা
জলপাইগুড়ি শহরের কাছে প্রধান নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

● তীরবর্তী অবস্থিত করলা দেবীকে উৎসর্গ করা একটি মন্দির থাকায় এই
নদীটির একটি সাংসৃ্কতিক তাৎপর্যও রয়েছে, যা কাছাকাছি এলাকার
ভক্তদের আকর্ষণ করে।

অ্যাসালি ফলস প্রসঙ্গ:
● পর্যটকরা ক্রমবর্ধমান অফবিট অবস্থানগুলি অন্বেষণ করছে, যার ফলে

নতুন পর্যটন স্পটগুলি সমক্ষে আসছে৷
● 'অ্যাসালি জলপ্রপাত' দার্জি লিংয়ের মিরিকের কাছে সর্বশেষ ট্যু রিস্ট

হটস্পট হয়ে উঠতে প্রস্তুত।

অবস্থান এবং সম্ভাবনা:
● ভারত-নেপাল সীমান্তের কাছে অবস্থিত হওয়ায় এটি উভয় দিক থেকে

পর্যটকদের আকর্ষণ করার প্রত্যাশা করে।
● এটি আন্তঃসীমান্ত পর্যটন বদৃ্ধি করে নেপালের একটি বিখ্যাত পর্যটন

গন্তব্য 'কনিয়াম বা কন্যামের' পরিপূরক।

স্থানীয় উদ্যোগ:
● মিরিক শহর থেকে 18 কিলোমিটার দরূে অবস্থিত অ্যাসালি জলপ্রপাতের

উন্নয়নে মিরিক পঞ্চায়েত সমিতি নেতৃত্ব দিচ্ছে।
● এই প্রকল্পে সৌন্দর্যায়ন, অবকাঠামো এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি বর্ধনসহ

উন্নয়নের পর্যায়গুলি অন্তর্ভু ক্ত রয়েছে।
● মিরিকে দার্জি লিং শহর (49 কিমি) এবং শিলিগুড়ি (44 কিমি) থেকে

সহজে প্রবেশ করা যায়, যা একটি পর্যটন গন্তব্য হিসেবে এর আকর্ষণকে
আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

কলকাতায় সম্প্রতি মণৃাল সেনকে তাঁর 101তম
জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করা হয়েছে

প্রসঙ্গ:
● কলকাতায় মণৃাল সেনের 101তম জন্মদিন উদযাপন করা হয়েছে, যা

এই শহরের সাথে তাঁর গভীর সংযোগ প্রতিফলিত করে।
● মণৃাল সেন ছিলেন কম বাজেটের সিনেমার পথপ্রদর্শক, যিনি ভারতের

মধ্যবিত্ত জীবনের জটিলতাকে চিত্রিত করেছেন।



সম্পর্কি ত:
● মণৃাল সেন (14ই মে 1923 - 30শে ডিসেম্বর 2018) ছিলেন একজন

আন্তর্জ াতিকভাবে প্রশংসিত ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, যিনি বাংলা এবং
ভারতীয় প্যারালাল সিনেমায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পরিচিত।

● তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে রয়েছে "ভুবন সোম" (1969), "এক দিন
প্রতিদিন" (1979), "আকালের সন্ধ্যা" (1980), এবং "খান্ডহার"
(1984)।

● মণৃাল সেনের চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, কান চলচ্চিত্র উৎসব
পুরস্কার এবং লোকার্নো আন্তর্জ াতিক চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কারসহ অসংখ্য
জাতীয় ও আন্তর্জ াতিক পুরস্কার জিতেছে।

● তিনি 2005 সালে চলচ্চিত্রে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে
পুরস্কার এবং 2009 সালে পদ্মভূষণ (ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক
পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি) লাভ করেন।
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